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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মাটির মাশুল SG
শীতল পানীয় জল সরবরাহ কবা, এই সব ব্যবস্থা করে ব্ৰজদুর্লভবাবুর কৃপায় রোমাঞ্চ, শিহরন আবেগ, উন্মাদনা প্রভৃতি লাভ করার জন্য শহরের অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকতেন।
বেশি উৎসুক ছিলেন স্থানীয় রাজা-জমিদার মুরারীমোহন। প্রথম বয়সে নাট্যচর্চার উৎসাহে তিনি একটি স্থায়ী স্টেজ নির্মাণ করেছিলেন। জীবনের অলস অনাড়ম্বর গতিতে অসন্তুষ্ট এই শহরের এই অপ্রধান শহরে ব্ৰজদুর্লভীবাবু সুলভ হওয়াব অনেক আগে স্টেজে অভিনয় রাজনির সংখ্যা কমতে কমতে বছরে বার তিনেকে এসে ঠেকেছিল। মাসে চার-পাঁচবার ব্ৰজদুর্লভ বাবুব কীর্তন আরম্ভ হওয়ার পর পূজার সময কেবল একদিন একটি মাত্র ছোটাে ভক্তিমূলক নাটকের অভিনয় হত। প্রহসন পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছিল।
শহরবাসীর সকাতর অনুবোধে কত কষ্টেই যে ব্ৰজদূর্লভীবাবু তিন-তিনবার নিজের বদলি রদ করেছিলেন।
ক্যানেলের ধারে ব্ৰজদুর্লভীবাবুর বাড়িখানা ছিল লোভনীয়। লাল রং করা মাঝারি আকারের সাধাবণ দোতলা বাড়ি, রঙের আবরণ ছাড়া কিছুই হয়তো নতুন ছিল না, শোভার হিসাবে চারিদিকে প্রকৃতিও ছিল রিক্ত, তবু কামুক যুবকের কাছে প্রতিবেশীর অনাদৃতা পত্নীর মতো কী আশ্চর্য মনোরমই বাড়িটা ছিল ! ক্যানেসেসব শ্রোতহীন স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে প্রকাণ্ড অপরিচ্ছন্ন আমবাগান, যার পিছনে আজও সূর্য অস্ত যায়। পূবদিকে খানিক দূরে পাকা রাজপথ, যা থেকে একটা কঁচাপাকা পথ এ বাড়ি পর্যন্ত এগিযে এসেছে। শাখা পথটির দক্ষিণে প্ৰকাণ্ড দিঘি, উত্তবে ছেলেদের ফুটবল খেলাব মাঠ। দিঘিব দক্ষিণে স্কুল। ব্ৰজদূর্লভবাবুব বাড়িব ছাতে উঠলে দেখা যায স্কুলেরও ওদিকে অনেকগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাড়ি পার হয়ে বাজপথ মোড় ঘুরে পুলের ওপর দিযে ক্যানেল ডিঙিযে শহরের আরও জমাটবাঁধা অংশে প্রবেশ করে হাবিযে গেছে। যদি কারও জীবনে কোনোদিন কোনো প্রিয়জন নিরুদ্দেশ যাত্রা করে থাকে, ব্ৰজদুর্লভীবাবুর বাড়িব ছাতে উঠে পুল ডিঙিযে রাজপথটির শহরেব ঘনীভূত অঞ্চলে ঢুকে নিবুদ্দেশ হবাব রকম দেখলে তাব মনে হবেই, এও একটা নিরুদ্দেশ হবার পথ ।
তিনবার বদলি হবার সম্ভাবনা ঘটলে ব্ৰজদুর্লভবাবুর স্ত্রী, যার নাম সম্ভবত ছিল মাধবী, খোনা গলায় বলেছিলেন, ওরে বাবারে গলায় দড়ি দিয়ে মরব নাকি আমি ! এই সেদিন এসে গোছগাছ করে বসলাম এখেনে, দুদিন যেতে না যেতে বদলি ! যেতে হলে তুমি যাও, আমি যাব না।
সেটা সম্ভব নয়। তাই কত কষ্টেই যে ব্ৰজদুর্লভবাবু তিন-তিনবাব নিজের বদলি রদ করেছিলেন।
সহজ বিষয়কে কঠিন করার সবচেয়ে সহজ উপায় মাঝে মাঝে ধারাবাহিকতার খানিক খানিক গাপ করে ফেলা ! রামকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে সিগারেট টানাবার পর ইন্দ্রেব সভায় আসব পান করালে, দশবছর সময় আর রক্তের চাপে রামের মৃত্যুকে যে চুরি করেছে পরম রহস্য-অষ্টা বলে সেই চোরের পায়ে মানুষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দেয়। নিজের জীবনের ধারাবাহিকতার ছোটােবড়ো অংশ ক্ৰমাগত পরকে দান করে করে মানুষের আজ এই দশা হয়েছে। তাই শেষবার বদলি রদ করতে হওয়ার রাগে সাতদিনের ছুটি নিয়ে পরপর তিনরাত্রি ভদ্রলোক কীর্তন করেছিলেন।
মাধবীর কীর্তন-শ্ৰান্ত স্বামীর সেবার তুলনা জগতে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী যেন স্বামী এবং পুত্র এবং পর এবং অতিথি-একাধারে সব। ব্ৰজদুর্লভবাবুর কীর্তন শূনে সকলের যে রোমাঞ্চ হত, মাধবীর খোনা গলায় একটি মাত্ৰ মধুর সম্ভাষণেই ব্ৰজদুর্লভবাবুর তার চেয়েও গুরুতর রোমাঞ্চ হওয়া অসম্ভব ছিল না। মানুষ ব্ৰজদুর্লভীবাবু যেতেন। কীর্তনের আসরে, নিজে পাগল হয়ে সকলকে করে
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:২১টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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